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বারবার তাওবা ভঙ্গ করলে কি তাওবার রাস্তা 
একদম বন্ধ হয়ে যায়? 


প্রশ্নঃ 

এক সময় আমি অনেক অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিলাম। বারবার তাওবা 
করতাম, কিন্তু আবার একই কাজ করতাম। একদিন বললাম, আল্লাহ! 
আমি যদি আরেকবার এ কাজে লিপ্ত হই তাহলে তুমি আমাকে চিরস্থায়ী 
জাহান্নামী বানিয়ে দিয়ো। আমাকে চিরস্থায়ী পথভ্রষ্ট বানিয়ে দিয়ো। কিন্ত 
তারপরও আমি তাওবা ভঙ্গ করে সেই কাজে আবার লিপ্ত হই। এখন 
আমার জানার বিষয় হলো, আমি কি আসলেই চিরস্থায়ী পথভ্রষ্ট হয়ে 
গেছি? আমার কি ফিরে আসার কোনো পথ নেই? 

প্রশ্নকারী- আব্দুল্লাহ আল-কাফি 


উত্তরঃ 


a> dl ৮149৮ 

সকল প্রকারের গুনাহ ও অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকা একজন 
মুসলমানের জন্য জরুরী। কিন্তু শয়তানের ধোঁকায় পড়ে কেউ যদি 
কোনো গুনাহ বা অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে তার জন্য আবশ্যক 
হলো, সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হয়ে তাওবা করা এবং ভবিষ্যতে এমন গুনাহ 
ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত না হওয়ার প্রতিজ্ঞা করা। এরপরও যদি 
শয়তানের ধোঁকায় পড়ে বারবার এমন গুনাহ হতে থাকে, তাহলেও 
প্রত্যেকবার সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করে উক্ত গুনাহ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে 
হবে। কখনো নিরাশ হওয়া যাবে না। আল্লাহ বান্দাকে তাঁর রহমত থেকে 
নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন। 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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“তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। জেনে রেখো 
আল্লাহর রহমত থেকে কেবল কাফির সম্প্রদায়ই নিরাশ হয়।” -সূরা 


ইউসুফ (১২) : ৮৭ 
অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
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“আপনি বলে দিন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজের উপর 
সীমালঙ্ঘন করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। 
নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, 
পরম দয়ালু।” -সূরা যুমার (৩৯) : ৫৩ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
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“আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, হে আদম সন্তান! যতক্ষণ তুমি 
আমার কাছে দোয়া করতে থাকবে, আমার কাছে আশা করতে থাকবে, 


পৃষ্ঠা ।২ 
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আমি তোমাকে ক্ষমা করতে থাকবো; তোমার গুনাহ যতোই হোক। 
কারো পরোয়া করবো না। হে আদম সন্তান! যদি তোমার গুনাহ 
আসমান সমানও হয়, তারপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি 
তোমাকে ক্ষমা করে দিবো। কারো পরোয়া করবো না। হে আদম সন্তান! 
যদি তুমি যমিন ভরা গুনাহ নিয়ে তাওবা কর, তারপর আমার সঙ্গে 
কোনো কিছু শরীক না করে আমার সামনে উপস্থিত হও; আমি যমিন 
ভরা ক্ষমা নিয়ে তোমার সামনে হাজির হবো।” -জামে তিরমিযী: 
৩৫৪০ 

অন্য একটি হাদীসে এসেছে, 
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আবু সাঈদ (রাধি)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনি ইসরাইলের এক ব্যক্তি 
ছিলো, যে নিরানববইটা খুন করেছিলো। তারপর (একদিন সে অনুতপ্ত 
হয়ে তাওবার জন্য বড় আলেমের খোঁজে) বের হলো। একজন পাদ্রির 
(সন্ধান পেয়ে তার) কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, (আমার) তাওবার 
কোনো সুযোগ আছে কি? পারি উত্তর দিলো, না (তোমার তাওবার 
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কোনো সুযোগ নেই)। লোকটি তখন তাকেও খুন করে ফেললো (এবং 
একশ হত্যা পূর্ণ করলো)। তারপর আবারও (বড় আলেমের) সন্ধানে 
বের হলো। এক আলেমের সন্ধান পেলো এবং ওই আলেম তাকে 
বললো, (কে তোমার তাওবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে?) তুমি 
ওমুক গ্রামে চলে যাও (সেখানে কিছু নেককার লোক আছে, যারা 
আল্লাহর ইবাদত করে। তুমিও তাদের সঙ্গে আল্লাহর ইবাদত করতে 
থাকো। তোমার আগের এলাকায় আর ফিরে যেয়ো না। সেটি মন্দ 
এলাকা। এ কথা শুনে লোকটি ওই এলাকার দিকে রওনা হলো)। কিন্তু 
(পথিমধ্যে) তার মৃত্যু উপস্থিত হয়ে গেলো। (মুমূর্ষু অবস্থায়) লোকটি 
বুকে ভর দিয়ে (কোনোমতে) ওই গ্রামটির দিকে সামান্য অগ্রসর হলো 
(এবং ওই অবস্থায়ই মারা গেলো)। (মৃত্যুর পর) তাকে নিয়ে রহমতের 
ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতাদের মাঝে বিবাদ শুরু হলো। তখন 
আল্লাহ তায়ালা এই (নেক) অঞ্চলের ভূমিকে আদেশ দিলেন, “তুমি 
নিকটবর্তী হয়ে যাও’ ; আর এই অঞ্চলের ভূমিকে আদেশ দিলেন, 
“তুমি দূরে সরে যাও’ | তারপর (ফেরেশতাদের উভয় দলকে) 
বললেন, এবার তোমরা দুই দিকের ভূমি মেপে দেখো। দেখা গেলো 
লোকটি ওই (নেক) এলাকাটির দিকে এক বিঘত বেশি এগিয়ে। ফলে 
তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো।” সহীহ বুখারী: ৩২৮৩ 
সুতরাং বান্দা যতক্ষণ শিরক মুক্ত থাকবে, ততক্ষণ তার তাওবার পথ 
বন্ধ হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। 

“আমাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বানিয়ে দিয়ো, আমাকে চিরস্থায়ী পথভ্রষ্ট 


বানিয়ে দিয়ো” এমন কথা বলা আপনার জন্য একদমই ঠিক হয়নি। 
নিজের বিরুদ্ধে এমন বদদোয়া করা অনেক বড় গুনাহ। অনতিবিলম্বে এ 
থেকেও তওবা করা জরুরী। তবে এ কথার দ্বারা এবং পরবর্তীতে তাওবা 
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ভঙ্গের দ্বারা আপনি চিরস্থায়ী পথভ্রষ্ট বা জাহান্নামী হয়ে যাননি। আপনার 
উচিত আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে বরং পুনরায় তাওবা করা। 
আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে ক্ষমা চাওয়া। ভবিষ্যতে সব ধরনের 
গুনাহ থেকে বিরত থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা এবং তার উপর অবিচল 
কার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। কখনও আবার গুনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে 
ওবা করা। নিজের বিরুদ্ধে কোনো বদদোয়া না করা। 
পাশাপাশি সকল ফরয আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে দোয়া, কিছু নফল আমল ও 
কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি গুরুত্বারোপ করা। অধিক পরিমাণে মুত্তাকী 
পরহেযগার আলেম-ওলামা ও নেককার ব্যক্তিদের সান্নিধ্য গ্রহণ করা 
এবং নিজের এজাতীয় সমস্যাগুলো উপস্থাপন করে কোনো বিজ্ঞ 
পরহ্যেগার আলেমের পরামর্শ নিয়ে জীবন যাপন করা। আশা করি 
তাতে আল্লাহ তাআলা আপনাকে গুনাহমুক্ত থাকার তাওফীক দিবেন 
এবং সহজ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। 
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